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নারী ও পুরুষ অখণ্ড মানব সমােজর দু’িট অপিরহার্য অঙ্গ। পুরুষ- মানব সমােজর একিট অংেশর প্রিতিনিধত্ব করেল
আেরকিট  অংেশর  প্রিতিনিধত্ব  কের  নারী।  নারীেক  উেপক্ষা  কের  মানবতার  জন্য  েয  কর্মসূচী  ৈতরী  হেব  তা  হেব
অসম্পূর্ণ।  আমরা  এমন  েকােনা  সমােজর  কথা  কল্পনাই  করেত  পাির  না  যা  েকবল  পুরুষ  িনেয়  গিঠত,েযখােন  নারীর
প্রেয়াজন অনুভূত হয় না। প্রকৃতপক্েষ প্রিতিট সমােজই নারী ও পুরুষ সমানভােব পরস্পেরর মুখােপক্ষী। তাই এর
েকােনাটােক  বাদ  িদেয়  মানব  সমাজ  েকানক্রেমই  পূর্ণত্ব  অর্জন  করেত  পাের  না।  এ  কারেণই  নারী-পুরুেষর  সুষম
উন্নয়ন সমাজ প্রগিতর একিট অিনবার্য পূর্বশর্ত। নারী সুদীর্ঘকাল ধের নানাভােব িনপীিড়ত ও িনষ্েপিষত হেয়েছ
এবং আজেকর সভ্য সমােজও হচ্েছ। ইসলাম এেকবাের শুরু েথেকই সর্বেতাভােব নারী-িনর্যাতেনর িবপক্েষ েসাচ্চার।

তারপরও মুসিলম অধ্যুিষত আমােদর এ জনপেদ নারীরা িনপীিড়ত,িনর্যািতত ও অবেহিলত েকন তা রীিতমত িবস্ময়কর।
ইসলােমর দৃষ্িটেত নারী

সমােজ নারীর অবস্থান যখন িছল অমানিবক এবং অিত করুণ তখন েথেকই ইসলাম নারীর অিধকার ও মর্যাদা উন্নয়েনর জন্য
নজীরিবহীন পদক্েষপ িনেয়েছ। েস সকল পদক্েষেপর মধ্েয উল্েলখেযাগ্য হল :

(ক)  নারী সম্মািনত সৃষ্িট :  ইসলােমর দৃষ্িটেত মানুষ অতীব সম্মািনত ও  সর্েবাচ্চ মর্যাদার অিধকারী। ইসলাম
,জন্মগতভােব মানুষেক এ মর্যাদা িদেয়েছ। মহান আল্লাহ বেলন

وَلَقَدۡ كَرمۡنَا بَنيِٓ ءَادَمَ
আর িনশ্চয়ই আিম আদম সন্তানেদরেক সম্মািনত কেরিছ’’। [সূরা আল-ইসরা/বনী ইসরাইল: ৭০]

বস্তুত  মানুষ  সম্পর্েক  ইসলােমর  এ  েঘাষণা  পুরুষ  ও  নারী  উভেয়র  জন্যই  সমানভােব  শাশ্বত  ও  িচরন্তন।  মানিবক
সম্মান ও মর্যাদার িবচাের নারী ও পুরুেষর মােঝ েকানই পার্থক্য েনই। নারীেক শুধু নারী হেয় জন্মাবার কারেণ
পুরুেষর তুলনায় হীন ও নীচ মেন করা সম্পূর্ণ জােহলী ধ্যান-ধারণা,এরূপ িচন্তাভাবনা ইসলাম স্বীকার কের না।

অতএব ইসলােমর দৃষ্িটেত নারী হচ্েছ মহান স্রষ্টা আল্লাহর সম্মািনত সৃষ্িট।
(খ) ঈমান ও আমলই নারী-পুরুেষর মর্যাদা িনর্ণেয়র সিঠক মাপকািঠ : ইসলােমর দৃষ্িটেত মানুেষর সফলতা ও ব্যর্থতা
সুস্থ িচন্তা ও সিঠক কর্েমর সােথ সম্পৃক্ত। েয আদর্শ ও মতবাদ নারীেক শুধু নারী হওয়ার কারেণ নীচু ও লাঞ্ছনার
েযাগ্য মেন কের,মানবতার উচ্চ আসন েথেক দূের িনক্েষপ কের এবং পুরুষেক শুধু পুরুষ হওয়ার কারেণ উচ্চতর আসেনর
উপযুক্ত  মেন  কের,ইসলাম  তােক  জােহিলয়াত  বেল  আখ্যািয়ত  কেরেছ।  ইসলাম  পিরস্কার  ও  দ্ব্যর্থহীন  ভাষায়  েঘাষণা
কেরেছ েয,মর্যাদা লাঞ্ছনা এবং মহত্ত্ব ও নীচতার মাপকািঠ হেলা তাকওয়া-পরেহযগারী এবং চিরত্র ও ৈনিতকতা। এ

মাপকািঠেত েয যতটা খাঁিট প্রমািণত হেব মহান আল্লাহর কােছ েস ততটাই সম্মান ও মর্যাদার অিধকারী হেব।
,আল্লাহ বেলন

ن ذَكَرٍ أوَۡ أنُثىَٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحِۡيَنهُۥ حََوٰةٗ طَيبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنهُمۡ أجَۡرهَُم بأِحَۡسَنِ مَا كَانوُاْ لحِٗا م مَنۡ عَمِلَ صَٰ
يَعۡمَلُونَ



পুরুষ বা নারীর মধ্য েথেক েয-ই ভােলা কাজ করেলা েস ঈমানদার হেল আিম তােক একিট পিবত্র জীবন যাপন করার সুেযাগ
েদব এবং তারা েয কাজ করিছল আিম তােদরেক তার উত্তর পািরশ্রিমক দান করব।’’ [ সূরা আন-নাহল: ৯৭]

,আল্লাহ আেরা বেলন

 فَاسْتجََابَ لَهُمْ ربَهُمْ أنَي لاَ أضُِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ

তােদর রব তােদর েদাআ কবুল করেলন এ মর্েম েয,পুরুষ েহাক বা নারী েহাক েতামােদর েকােনা আমলকারীর আমল আিম নষ্ট
করব না।’’ [সূরা আেল-ইমরান: ১৯৫]

অর্থাৎ মানব জািতর দু’েটা শাখার মধ্য হেত েয-ই কর্েমর পিবত্রতার দ্বারা তারা আমলনামা উজ্জ্বল করেব,আল্লাহর
কােছ মর্যাদা ও সফলতার প্রাপ্িত ঘটেব তারই। েস দৃষ্িটেকাণ েথেক বহু নারী ঈমান ও আমেল বহু পুরুষেক ছািড়েয়

েগেল িনঃসন্েদেহ তারা েস সব পুরুেষর েচেয় মর্যাদাবান িবেবিচত হেবন।
(গ)  নারী  ও  পুরুষ  উভয়ই  সভ্যতার  িনর্মাতা:  আল-েকারান  আল-কািরেমর  বক্তব্য  েথেক  এ  কথা  দ্ব্যর্থহীনভােব
প্রমািণত  েয,জীবেনর  সবরকেমর  তৎপরতা  ও  উত্থান-পতেনর  ক্েষত্ের  সর্বদাই  নারী  ও  পুরুষ  পরস্পরেক  সহেযািগতা
কেরেছ।  উভেয়  িমেল  জীবেনর  কিঠন  ভার  বহন  কেরেছ  এবং  উভেয়র  ঐক্যবদ্ধ  প্রেচষ্টায়  সভ্যতা  ও  তামাদ্দুেনর

ক্রমিবকাশ  ঘেটেছ।
,আল্লাহ বেলন

لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الص
وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرسَُولَهُ

আর  মু’িমন  পুরুষ  ও  মু’িমন  নারী  এেক  অপেরর  বন্ধু।  তারা  ভাল  কােজর  আেদশ  েদয়,মন্দ  কাজ  েথেক  িনেষধ  কের,সালাত
কােয়ম কের,যাকাত েদয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর আনুগত্য কের।’’ [সূরা আত-তাওবাহ: ৭১]

(ঘ)  নারী  সম্পর্েক  ভুল  দৃষ্িটভঙ্িগর  অপেনাদন  :  ইসলাম  আগমেনর  পূর্েব  েগাটা  দুিনয়া  নারী  জািতেক  একিট
অকল্যাণকর তথা সভ্যতা ও তামাদ্দুেনর জন্য অপ্রেয়াজনীয় উপাদান মেন কের কর্মক্েষত্র েথেক অপসািরত কেরিছল।
তােক  অধঃপতেনর  এমন  এক  অন্ধকার  গুহায়  িনক্েষপ  কেরিছল  েযখান  েথেক  তার  উন্নিত  ও  ক্রমিবকােশর  আশা  করা  িছল
বাতুলতা  মাত্র।  দুিনয়ার  এ  আচরেণর  িবরুদ্েধ  ইসলাম  উচ্চ  কন্েঠ  প্রিতবাদ  কের  বলেলা  েয,গিতশীল  জীবন  নারী  ও
পুরুেষর উভেয়র মুখােপক্ষী। নারীেক এ জন্য সৃষ্িট করা হয় িন েয,েস ধাক্কা েখেত থাকেব এবং তােক জীবেনর রাজপথ
েথেক  তুেল  কাঁটার  মত  দূের  িনক্েষপ  করা  হেব।  কারণ  পুরুষেক  সৃষ্িট  করার  েযমন  একটা  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  আেছ
েতমিন নারীেক সৃষ্িটরও একটা লক্ষ্য ও  উদ্েদশ্য আেছ। মানুেষর এ  দু’েটা শ্েরণী িদেয় আল্লাহ অভীষ্ট লক্ষ্য

,পূরণ কেরেছন



جُهُمْ ذُكْراَناً وَإنِاًَا َزوُ َْكُورَ () أو هَبُ لمَِنْ يَشَاءُ الذََا وًَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ إنِاَ ُمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء هِ مُلْكُ السِلل
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إنِهُ عَليِمٌ قَدِرٌ

আসমানসমূহ ও যমীেনর মািলকানা আল্লাহরই,িতিন যা চান তা-ই সৃষ্িট কেরন। যােক ইচ্ছা তােক কন্যা দান কেরন এবং
যােক ইচ্ছা পুত্র দান কেরন,আর যােক ইচ্ছা পুত্র-কন্যা উভয় প্রকার সন্তান দান কেরন,আবার যােক ইচ্ছা বন্ধ্যা

কের েদন।’’ [সূরা আশ-শুরা: ৪৯–৫০]
ইসলাম নারী জািতেক লাঞ্ছনা ও অমর্যাদাকর অবস্থান েথেক দ্রুততার সােথ উিঠেয় এেন এমনই অিধকার ও মর্যাদা দান

কেরেছ েয, রাসূল (সা.)বেলেছন:-
১)  হচ্েছ মােয়েদর পােয়র িনেচ সন্তােনর েবেহশ্ত।

২) প্রত্েযেকরই দুর্ভাগ্য িকংবা েসৗভাগ্েযর েগাড়াপত্তন ঘেট মােয়র গর্েভ।
৩) মা-ই হেলন তার সন্তােনর ইহকালীন এবং পরকালীন েসৗভাগ্য িনশ্িচত করার প্রিশক্ষক।

৪) নারীর সর্েবাত্তম েজহাদ হচ্েছ স্বামীর েসবা করা।
৫) নফল নামায পড়া অবস্থায় যিদ িপতা েতামােক ডােক তাহেল নামায ছাড়া যােব না,িকন্তু যিদ েতামার মা েতামােক

ডােক তাহেল নামায েছেড় দাও।
৬) আল্লাহ রাব্বুল আলািমন েছেলেদর তুলনায় েমেয়েদর প্রিত অিধকতর দয়াশীল।

৭)  িকয়ামেতর  িদন  েস-ই  আমার  েবিশ  িনকটবর্তী  হেব  েয  তার  স্বামী  বা  স্ত্রীর  সােথ  সেবার্ত্তম  মানিবক  আচরণ
করেব।

৮) মুিমন ব্যক্িত তার স্ত্রীর পছন্েদর খাবার খায় আর েমানােফেকর স্ত্রী তার স্বামীর পছন্েদর খাবার খায়।
,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম আেরা বেলেছন

جَهُن وَأحَْسَنَ إلَِْهِن فَلَهُ الْجَنة» َوَزو بَهُنَلاثََ بَنَاتٍ فَأدَ َمَنْ عَال»

েয ব্যক্িত িতনিট কন্যা সন্তান লালন পালন কেরেছ,তােদরেক উত্তম আচরণ িশিখেয়েছ,িবেয় িদেয়েছ এবং তােদর সােথ
সদয় আচরণ কেরেছ েস জান্নাত লাভ করেব।’’ [সুনান আবু দাউদ,হাদীস নম্বর: ৫১৪৯]

,নারীেদর প্রিত েকামল ব্যবহােরর গুরুত্ব প্রকাশ করেছ েকারােনর িনম্েনাক্ত িনর্েদশ

وَعَاشِروُهُن بٱِلۡمَعۡروُفِۚ

আর নারীেদর সােথ সদয় আচরণ কর।’’ [সূরা আন-িনসা: ১৯]
 (ঙ)  েমৗিলক  অিধকােরর  ক্েষত্ের  ইনসাফ  ও  ন্যায়নীিত  প্রিতষ্ঠা  :  ইসলাম  সুিবচার  ও  ন্যায়  প্রিতষ্ঠার  জন্য
েকবলমাত্র উৎসাহব্যঞ্জক উপেদশ িদেয়ই ক্ষান্ত হয় িন,নারী ও পুরুষ উভেয়র অিধকার আইেনর সামািজক ও রাষ্ট্রীয়



পর্যােয়ও প্রিতষ্িঠত কেরেছ। েস আইন সর্বিদক িদেয় ভারসাম্যপূর্ণ।
ইসলাম  নারীর  িশক্ষা  অর্জেনর  অিধকার,সম্পত্িতর  অিধকার,স্বাধীন  িচন্তা  ও  মত  প্রকােশর  অিধকার  ইত্যািদর
িনশ্চয়তা  িবধান  কেরেছ।  ইসলামী  শরীয়ােতর  সীমার  মধ্েয  েথেক  অর্থৈনিতক  ব্যাপাের  শ্রম-সাধনা  করার  অনুমিত

রেয়েছ  নারী-পুরুষ  উভেয়র  জন্েযই।

 


